
প্রতিনিধি, হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) : সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চবিতে সংঘর্ষে র পর থমথমে পরিস্থিতি, ভিসির পদত্যাগ চান
শিক্ষার্থীরা
সেনা, র‌্যাব, পুলিশ ও বিজিবির টহল অব্যাহত

শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে গতকাল রোববারের ভয়াবহ সংঘর্ষে র পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে
নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে -সংবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ব বর্তী জোবরা গ্রামে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়
গ্রামবাসীর মধ্যে দফায় দফায় সংর্ঘ ষের জেরে এলাকাজুড়ে থমথমে
পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এ ঘটনায় চার শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য আহত
হয়েছেন। গুরুতর আহত আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী
ইমতিয়াজ আহমেদ ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী মামুন মিয়া বর্তমানে
পার্কভিউ হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। এছাড়া
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার
জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
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পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আজ রাত ১২টা পর্য ন্ত ১৪৪ ধারা বহাল রাখার
ঘোষণা দিয়েছেন ইউএনও।

সংর্ঘ ষের সূত্রপাত হয় গত শনিবার রাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেইট
এলাকায় একটি ভবনের দারোয়ানের সঙ্গে এক ছাত্রী বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে
পড়লে তার জেরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জোবরা গ্রামের স্থানীয়দের সংঘর্ষ
ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল রোববার ও দিনভর একাধিকবার দফায় সংর্ঘ ষ ও
ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল রোববার দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
ও আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। বর্তমানে সেনাবাহিনী, পুলিশ,
র‌্যাব ও বিজিবির যৌথবাহিনী টহল দিচ্ছে। সোমবার,(০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে নীরবতা বিরাজ
করছে। ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত থাকায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুবই সীমিত।
শহীদ মিনার চত্বরে এবং জোবরা গ্রামে সেনা সদস্যদের অবস্থান করতে
দেখা গেছে। জোবরা গ্রামের বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও
যানবাহন ভাঙচু রের চিত্রও দেখা গেছে।

চবির উপ-উপাচার্য  (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন
খান বলেন, ‘ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা জারি আছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা
নিশ্চিতে যৌথবাহিনী কাজ করছে।’

এদিকে উপাচার্য  অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার গতকাল রোববার রাতে
সাংবাদিকদের জানান, চাকসু নির্বা চনের তারিখ ঘোষণার পরপরই এ
ঘটনা ঘটেছে। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে বলেও তিনি
ইঙ্গিত দেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘হাটহাজারী থানা থেকে কোনো
সহায়তা পাওয়া যায়নি। সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও বিজিবি দেরিতে সাড়া
দিয়েছে।’



বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফু ল ইসলাম
জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে এবং
ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হবে। আহত শিক্ষার্থীদের
চিকিৎসার খরচ বিশ্ববিদ্যালয় বহন করছে। তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার
(আজ) থেকে অ্যাকাডেমিক কার্য ক্রম স্বাভাবিক করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সংঘর্ষ  নিয়ন্ত্রণ ও দীর্ঘ মেয়াদে সমাধানের জন্য ২১ সদস্যের একটি কমিটি
গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উপ-উপাচার্য  অধ্যাপক ড. কামাল
উদ্দীন এ কমিটির দায়িত্বে আছেন।

সংর্ঘ ষের ঘটনায় এখনও পর্য ন্ত কোনো মামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন
হাটহাজারী থানার ওসি আবু মোহাম্মদ কাউসার হোসেন। তবে
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, সংর্ঘ ষের পর চমেক
হাসপাতালে ১১৪ জন এবং চবি মেডিকেল সেন্টারে ৩০০ এর অধিক
শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় চিকিৎসা নেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে চবির ছাত্র সংগঠনগুলো পৃথক পৃথক সংবাদ
সম্মেলনে প্রশাসনের নীরব ভূ মিকায় তীব্র নিন্দা জানায়। চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষার্থীদের ব্যানারে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ২৪
ঘণ্টার মধ্যে ভিসিসহ প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবি
জানিয়েছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, নারী শিক্ষার্থীদের
নিরাপত্তায় বিশেষায়িত সেল গঠন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত
করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার
উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা।

জোবরা গ্রামবাসীও সাত দফা দাবি জানিয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে-
এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সংঘর্ষে  উসকানিদাতাদের বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বহিষ্কার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ভাড়া বাসায় শিক্ষার্থীদের



শালীন আচরণ নিশ্চিত করা, অনৈতিক কার্য কলাপ প্রতিরোধ এবং
প্রশাসনিক তদারকি জোরদার করা।

এ রিপোর্ট লেখা পর্য ন্ত (রাত আটটা) পাওয়া খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি
আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে থমথমে নীরবতা বিরাজ
করছে। সেনা, র‌্যাব, পুলিশ ও বিজিবির টহল অব্যাহত আছে।


